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আসসালামু আলাইকুম। 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
১৯৭৫ সালের এদিনেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদকে। স্মরণ করছি দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাঙালি অর্জন করেছে মহান স্বাধীনতা।
সুধিমন্ডলী,
ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতার ধর্ম। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের যে সুমহান বাণী প্রচার করেছেন তা আমাদের মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, দেশপ্রেম শিখিয়েছে, গরীব ও অনাথদের প্রতি যত্নবান হতে শিখিয়েছে। ইসলাম নারীর অধিকার দিয়েছে, একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন দিয়েছে। অথচ পবিত্র ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামবিরোধী যুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অমুসলিম বলে প্রচারণা চালিয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে। আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করেছে মানুষের বসতবাড়ি। যা ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। মানবতার পরিপন্থী। 
পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস‍‌‌‌দের ইসলাম বিরোধী অপকর্ম একদিকে যেমন ইসলামের ভাবমর্যাদাকে বিনষ্ট করেছে অন্যদিকে অপব্যাখ্যার কারনে ইসলাম সম্পর্কে এদেশের সাধারণ মানুষের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। 
এ প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মর্মবাণী জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। 
সুধিবৃন্দ
বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপনের জন্য সীরাত মজলিস গঠন করেন। 
বেতার ও টেলিভিশনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্তিতে কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ), শবে কদর ও শবে বরাতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গির তুরাগ নদীর তীরে বিশাল জায়গা বরাদ্দ দেন। কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ করেন। তিনি আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন। 
জাতির পিতা আলেম-ওলামাগণের নেতৃত্বে একাধিক ধর্মীয় প্রতিনিধি দল সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। 
হজ্জযাত্রীরা যাতে স্বল্পব্যয়ে সমুদ্রপথে হজ্জ করতে পারেন এজন্য ‘হিজবুল বাহার’ নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে হজ্জযাত্রীদের জন্য আনা ‘হিজবুল বাহার’ জাহাজটিকে প্রমোদতরীতে পরিণত করে। মদ ও জুয়ার অবাধ লাইসেন্স প্রদান করে।  
সুধিমন্ডলী, 

গত ৫ বছরে আমরা ইসলামের মর্মবাণী যথাযথভাবে তুলে ধরার আন্তরিক চেষ্টা করেছি। সেই সাথে মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা সনদের আলোকে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ যেন তাঁদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে কাজ করেছি।  
আমরা ইসলামের বিধান মেনে চলার চেষ্টা করি। ধর্মান্ধতা নয়, ধর্মপরায়ণতায় বিশ্বাস করি। ইসলামের খেদমতে আমরা বিশ্বাস ও অনুভূতি থেকেই কাজ করি। 
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৩টি জেলা কার্যালয় ও এর সকল জনশক্তিকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করি। মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের কল্যাণের জন্য ‘ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করি। এই ট্রাস্টের মূলধন এখন ২৮ কোটি টাকার উপরে। 
মসজিদকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প প্রবর্তন করি। এই প্রকল্পের আওতায় ২৬ হাজার ২৮৩টি মসজিদে নতুন পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩৮টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। মিশন কেন্দ্রের আওতায় ৩৫০টি মক্তব শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। আমরা আরও ৫টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। 
৭৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে ৪০ হাজার আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের ৪০ লাখ শিশুকে মসজিদমুখী করা হয়েছে এবং প্রাক-প্রাথমিক স্তরে তারা শিক্ষা লাভ করছে।  
আমাদের সরকার আরবী-বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ ও উচ্চারণসহ পবিত্র আল কোরআন এর ডিজিটাল ভার্সন চালু করেছে। আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। 
আমরা ’৯৬ মেয়াদে বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য একটি মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করি। পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত সরকার সে কাজ বন্ধ করে দেয়। গত মেয়াদে আমরা পুনরায় মসজিদ সম্প্রসারণ ও মিনার তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছি। বায়তুল মুকাররম মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণের মিনারটিও আমরা তৈরি করব, ইনশাআল্লাহ। 
বায়তুল মোকাররম মসজিদে ৫ হাজার ৬০০ জন মহিলার নামাজ আদায়ের জন্য মহিলা নামাজ কক্ষ সম্প্রসারণ করেছি। সেই সাথে মসজিদের শাহানে ২০ হাজার মুসল্লির নামাজের স্থান সম্প্রসারণসহ মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ডে ৫০০ গাড়ী পার্কিং-এর ব্যবস্থা করেছি। মসজিদের নামাজখানা ও অজুখানা সংস্কার করা হয়েছে। ৫-তলাবিশিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি নির্মাণ করেছি। 
বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় থাকতে বায়তুল মোকাররমের নির্মাণ কাজ বন্ধ করেছিল। গতবছর আন্দোলনের নামে বায়তুল মোকাররম মসজিদে আগুন দিয়েছিল, মসজিদের সামনের রাস্তার গরীব হকারদের হাজার হাজার কোরআন শরীফ ও হাদিসের বই পুড়িয়ে দিয়েছিল।
বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে হাজীদের বাড়ীভাড়ার অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। সে সময় সরকারি যাকাত ফান্ডের অর্থও আত্মসাৎ করা হয়। কিন্তু আমাদের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার জন্য আমরা সৌদি সরকারের প্রশংসাপত্র পেয়েছি এবং হজ্জ ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ এশিয়ায় ১ম স্থান অধিকার করেছি। 
আমরা সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার জন্য হজ্জ নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। হজ্জের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। হাজীদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ২০১১ সাল থেকে জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া নিয়েছি। আশকোনায় হজ্জ অফিসে হাজীগণের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল এসি ও লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে। 
আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজড্ করেছি। ধর্মীয় বিষয়সহ আর্থ-সামাজিক নানা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ‘জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম’ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমরা ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর সিলেবাসে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ যুক্ত করেছি। ৭ হাজার ইমামকে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি।
আমাদের সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১ হাজার মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন তৈরি করেছে। ৮০টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছি। প্রথম বারের মতো ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনীতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু করেছি। এবছর ইবতেদায়ী উত্তীর্ণ ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি এবং ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে সাধারণ বৃত্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা কথায় কথায় ইসলামের শ্লোগান দেয়, তারা ইসলামের খেদমতে কতটা কি করেছে তা দেশবাসীই বিচার করে দেখবেন।
সুধিবৃন্দ,
পবিত্র ইসলাম ধর্মের নাম ব্যবহার করে জামাত-শিবির ও জঙ্গী সংগঠনগুলো ধর্মপ্রাণ জনগণকে বিভ্রান্ত করে। ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই।  এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানাই।
মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা গণহত্যা, মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল ইতোমধ্যে তাদের অনেকের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একজনের ফাঁসির রায়ও কার্যকর হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে বিএনপি-জামাত জোট হরতাল-অবরোধের নামে নাশকতা, স্কুলগামী শিশুদের উপর বোমা হামলা, হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলা, আগুনে পুড়িয়ে মানুষ মারার মতো ঘৃণ্য কাজ করেছিল। আমরা দেশের আলেম-ওলামাসহ সকলস্তরের জনগণের সহযোগিতায় অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছি। গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে আপনারা আমাদের আবার নির্বাচিত করেছেন। দেশ ও জনগণের উন্নয়নে আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি আমরা বাস্তবায়ন করব ইনশাআল্লাহ।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত। আমি বিশ্বাস করি, সমাজের অবক্ষয় রোধ করতে হলে ধর্মের মানবিক আদর্শগুলোকে সঠিকভাবে চর্চা ও লালন করতে হবে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ একটি জাতিই পারে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনতে।  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের সকল আলেম-ওলামাদের একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম। আমি আশা করি, এ প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর আরও বেশী গবেষণা পরিচালনা করবে। ইসলামের ইতিহাস, দর্শনকে সমুন্নত রাখবে। দেশের আলেম-ওলামাগণকে সাথে নিয়ে এ ফাউন্ডেশন ইসলামের উন্নয়নে বিশ্বের বুকে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। 
আসুন আমরা ইসলামের মর্মবাণী ধারণ করে সমাজ থেকে অন্ধকার,অশিক্ষা বিভেদ, হিংসা, হানাহানি, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ নির্মূল করি। ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী অপশক্তিকে প্রতিরোধ করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হয়ে দেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিময়, নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করি। মহান আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সহায় হোন। 
   সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


